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এ সত এছ চকে ১ 
1. আ্ীভাগ্ববত চন্দ্র দাশ টিসি? 


: মগ ছুই আনা মান, 
৯ অথবা 
দশক্রনকে পড়িঘা শুনাইবার প্রতিশ্রুতি । 
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এ সত এছ চকে ১ 
1. আ্ীভাগ্ববত চন্দ্র দাশ টিসি? 


: মগ ছুই আনা মান, 
৯ অথবা 
দশক্রনকে পড়িঘা শুনাইবার প্রতিশ্রুতি । 


মেদিনীপুর বিধবা-বিবাহ 
সমিতির পক্ষ হইতে 

: শ্ীরাসবিহারী ভঞ্জ 
কতৃক প্রকাশিত 


প্রথম সংস্করণ_:১৯০০ 
১৩ই ঠজ্যষ্ট--১৩৩১, 


দ্বিতীয় সংস্করণ-+১১,* 
«ই গৌধ+-১৩৩৩ 


লাহোর বিধব-বিবাহ-সহায়ক-স 
আহকুল্যে 
মেদিনীপুর . 
. বিয়া প্রেস হইতে 
ই্রবক্ষিমবিহাদী দাস কর্তৃক মুদ্রিত 


ুদা। 


ইবজমাতার মুখোজ্দলকারী সন্তান প্রাত:স্মরণীয় বিগ্যাসাগর 
মহাশয়ের স্বগগিষনের পর বাংলার কেহই ভাবিতে পারেন 
নাট যে দেশে আবার বিধবাবিবাহের আন্দোলন প্রচলিত 
"হইবে, কন্মকীর ঈশ্বরচন্দ্র একাস্তিক চেষ্টাতেও যাহা সাধন 
করিতে পারেন নাই, অন্ত কেই তাহাকে ফলগ্রন্থ করিতে 
পারিবে । কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বিধান অপুবর্ব। (বিছ্যা- 
(সাগর মহাশয়ের পরলোক গমনের বহুবর্ষ পরে-_যখন দেশ 
[ভাহার আন্দোলনের কথা বিশ্বত-প্রাঘ, তখনই দেশে বিধবা- 
: বিবাহ আন্দোলন আবার প্রবল হইয় উঠিল।- এবারে আর 
বিচারবিতর্কে অনর্থক সময় নষ্ট হইল না, আন্দোলনের স্থচনাতেই 
; উপযুপরি কয়েকটা বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হইয়া নব প্রব্িত 
আন্দোলনটীকে অপূর্ব সফলভায় মণ্ডিত করিয়। দিল । 
পৃজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের করুণ ক্রন্দন 
বাথিত-হৃদয় হইয়া তাহাদের অশ্রবারি মৃছিবার জন্ত দেশে 
বিধবাবিবাহ - পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
'দ্বীর্ঘকাল অপ্রচলন হেতু বিধবা-বিবাহ তখন লমাঞ্ধে নিন্দিত+ 
বিবাহিতা নারীর। কোনদিনই ধারপাক় আনির্ভে পারেন নাই 
যেআৰার তহাদের বিবাহ স্ব 1. িদভাসাগর মহাশয়ের 


5 
প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মা দেশে দারুণ বিক্ষোত্ত উপস্থিত 
হইল। শান্ত্রিগণ সযাজপতিগণ, তাকফিকগণ, লংস্কারাদ্বগণ, 
নোষ্টকগণ, ননাশ্রকারে বিস্তাসাগর ষহাশয়কে' অপবশ্ব ও 
নিরঘ। করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অসামান্ প্রতিভা 
ও অলৌকিক পাণ্ডিতাবলে বিভ্তাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের 
শাস্রীয়ত গ্রতিপাগন করিয়। বিরুষধবাদিগণের মুখ বদ্ধ করি- 

'লেন। দেশকে বিধবা বিবাহের উপযোগী: করিয়/ গঠন 
করিবার ঢেষ্টাতেই ত্তাহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইল । তীাহীর 
চেষ্টার শুভ পরিণাম তিনি দেখিয়। যাইতে পারেন নাই । 
ভিনি কেবল বদীয় হিন্লুগণের হৃাযুক্ষেতর কর্ষণ করিয়। তাহাতে 
বিধবাবিবাহ্-রূপ বীঁজ বপন করিতে পারিয়াছিলেন।' 

কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বীজবপনের সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রান্তি হয় না। 
মৃত্তিকার অভাস্তরে লুকায়িত থাকিয়। উপ্ত বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুর" 
কারে পরিণত হইয়া! লোক-লোচনের সম্মুখে আবির্ড,ত হয়) 
পরে তাহাই আবার পঞজপুষ্পমপ্ডিত্ত হইয়া ফলবান হয়। 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর বিধবাবিবাহ আলোলন' 
খামিয়! গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মৃত হইয়া যায় নাই । ধরণী" 
বক্ষে উপ্ত বীজের স্তায়, তাহাই দেশের, সমাজের কোটি কোটি 
নরনারীর হৃদয়মধ্যে অলক্ষিভ ভাবে বাস করিয়া প্রস্ফুটিত 
হইবার সত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। তাই আমরা দেখিতে 


নিবে 
পাই. গজ .১৩২৯ সালের চৈস্ত মাসে সামানা, কখোপকথনের 
ফলে দেশের মধ রিধবাবিবাহের প্রচারকল্পনা পুনঃ জাগ্রত 
হইয়া সঙ্গে সঙ্কে- সমগ্র মেছিনীপুর জেলার. মধ্যে অতি ক্রত্ত 
গতিতে প্রসারিত হইয়া গেবু। - বিদ্যাসাগর... মহাশয় স্রাহার 
জীবদ্দশায় কয়টা বিধবার বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন জানিন', 
কিন্ধু দমদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ-সমিতি এক বর্ষের চেষ্টাত্েই 
জেলার মধ্যে ছ্বাদশটা* বিধবার বিবাহ প্রদান করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। রা 
ব্তমানঝালে "পল্লী বাসীরাই, বিধবা ব্বাহ &চলনে একাস্ত 
উৎসাহ প্রপ্ধান করিতেছেন ।.-কেন না বাড়িচার.ও জরপহত্যার 
পাপ সহরে গোপন করা যাইতে পারে, পল্লীতে তাহা গোপন 
করিবার উপায় নাই। নিত্য.এই স্বিবিধ পাপের কাহিনী 
কর্ণপটাহে বিষম জাল উৎপাদন করিতেছে তাই ত্তাহার। তাহা- 
দের গাপনিবৃত্তির জগ্ত বিধবাবিবাহে. সমুত্নুক হইয়াছেন? 
। বিধবাবিবাহ্ অগ্রচলনের অন্ত আমাদের হিন্দু জাতি 
মরণের, পথে. ক্রমশঃ অগ্রসর হইছেছে। সন্তান, প্রর্জননক্ষমা 
বছ রমদীকে আমরা বিবাহিত জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়া, 





-* অন্ধ পধ্যন্ত মেদিনীপুর. বিধবাবিবাহ সমিতির চেষ্টায় ৫২চী 
বালবিধবার বিবাহকাধ্য--সম্পন্ন- হইয়াছে । ১৯২৩. সালের 
এপ্রিল মাসে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল । , 


1 
এদেশের-লোক সংখ্যার. হ্রাস করিয়া, জাতির জীবনীশক্তি নষ্ট 
“করিয়া দিতেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্ধে দেশেব মধো বাডিচার 
* ও আন্ান্ত গুপ্ত পাপের তাগুব লীলায় সহায়তা প্রঙ্ধান করিয়া, 
দেশের. জীবনীশক্তিকে জরাজীণ ও ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া 
তুলিতেছি। 
সেব্সাস রিপোর্টে দেখিতে পাও যায় যে সমগ্র বর্গ 

বেস্কার সংখ্যা ৪৩৩৩৩; তন্সধো হিপ বেশ্ঠার সংখ্যা ৩১ 

এট বেস্ঠাগণ যে প্রধানত; নিধ্যাতিত হিন্দু বিধবা তাহাতে 
কাহারও সন্দেহ নাই। এই একটা. মাত কারণেই দেশে 
ব্ষিবাবিবাহের প্রচলন. হওয়া উচিত। অন্ত কারণের নাই 
উল্লেখ করিলাম )) 

পুজনীয় বিস্তামাগর মহাশয় পথ্থান্থ পৃত্খরূপে বিচার করিয়া 

বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্ীয় নহে, ভাহ! প্রমাণিত করিয়াছেন । 
শ্রীধূৃত ভাগবত চক্র দাশ মহাশয় এই ক্ষত পুপ্তিকায় হিন্দুর 
সভ্যতাঁও. সমা্জবন্ধনের প্রামাণিক ইতিহাস প্রদান করিয়া 
বিধাহ ও প্রধানতঃ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রচলি'ত নানা ঝুলং- 
স্কারের নিরসন করিয়াছেন। আমরা আশ। করি তাহার 
এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি দেশের অশেষ কল্যাণের পন্থা টির ট্ 
করিয়া দিবে । ইতি ১১ই নো ১০৩১ 
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 নিশন্বা নিন্বান্ 


৬ পাটি 


হ 


: ( হিচ্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ করা কর্তব্য কি না, স্থির 
কাঁরতে হইসে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কর্তব্যা 
কর্তবানির্ধারণে শান্্রই একমাত্র সহায়। ভগবান্‌ পীর 
গীতায় ১৬ অধ্যায়ের ২৪ ক্লোকে বলিয়াছেন, “'তশ্মাৎ শান্তং 
প্রমাণ, তে ক্ষার্যাকার্ধয ব্যবস্থিতৌ” অর্থাৎ কর্তব্যা কর্তব্য- 
নির্ধারণে শান্্ই প্রমাণ | কিন্ত অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া 
অনুস্থারবিমগর্যুক্ত বাকামান্তকে শান্তর বলিয়া মান্ত করিলে 
চলিবে না। যাহা প্রকৃত শান্তর তাহা যুক্তির বিরোধী নহ্থে। 
মহম্তের বিবেকের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের বিধান নাই) অনেকে 
স্বার্থ অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হইরা! সমাজে স্বীয় অভিমত 
প্রচলন স্থ সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কেভবা 
প্রাচীন খির রচিত গ্রন্থে স্বীয় শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিমাছেন৭) 
তাহাদের বাক্য শাস্ত্র মধ্যে সরিগণিত ন। হয়, এইজন্ মহষি_ 
বৃহস্পতি শাস্ত্র ন্চারের বিধান করিয়া ঝলিফাছেন £_ 


কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিন্য নকর্তব্যো বিনিণর়ঃ | 
হার হস টিহ+৮০ ১১৫7 


২ বিধবা-বিবাহ 





অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রবাক্যকে আশ্রয় করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করা 
উচিত নহে; শান্ত্রবাকা যুক্তিবলে বিচার করিয়া কর্ততবা 
অবধারণ করিবে, নচেৎ ধর্মহানি অবশ্যন্তাবী। যুক্তির সার- 
বত্তা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং অভিজ্ঞতা অতীত 
বিষয়ের জ্ঞান ছারা পরিপুষ্ট হয়। হ্ৃতরাং বিধবা-বিবাহ 
হিন্দ্গণের কর্তব্য কিনা তাহা। নির্ণয় করিতে হইলে, হিন্দুসমা- 
জের অতীত অবস্থার আলোচন] একান্ত আবশ্থাক হইয়া উঠে। 
সেজগ্ত আমরা সংক্ষেপে তদ্িষয়ে আলোচন। করিতেছি । 


অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ সত্যযুগে, নরগণের মধ্যে বর্ণা- 
শ্রমের ব্যবস্থা ছিল না। কেহ উচ্চ বাকেহ নীচ ছিল নাঃ 


কেহ ভদ্র বা কেহ অভন্র ছিল না, কেহ ধাম্মিক বাকেহ 
অধান্মিক ছিল না। জিঙ্গ পুরাণ ৩৯ অধ্যায়ে, মার্কতডয় 
পুরাণ ৪৯ অধ্যায়ে এবং ব্রদ্ধাণ্ড পুরাণ ৮ম অধ্যায়ে, আধ্যগণের 
পুরাবৃত্ত সহজবোধ্য ভাষায় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চ তদাসী্ল ন সন্করঃ। লিঙ্গপুরাণ। 
পর্ববতোদধিবাসিন্কঃ হৃনিকেতাস্ত সর্বশঃ । 
মাকগেেয় পুরাণ। 
তুলা বূপাযুষঃ সর্ব অধমোত্তমব্রিতাঃ ॥ 
লাভালাভৌ নতা স্বাস্তাং মিত্রামিত্রে প্রিস্াপ্রিয়ে ॥ 
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অর্থাৎ তখন, ত্রা্মণ-ক্ষত্িয়-বৈশ্থ-শৃত্র বর্ণবিভাগ, বা বৈস্ত- 
কারস্থ-মদ্‌গোপ-মাহিষ্য প্রভৃতি জাতিভেদ অথব1 ব্রহ্ষচর্য 
গাহস্থ্যাদি_ আশ্রম ব্যবস্থা ছিল না। তখন লরগণ 
অরণ্যে পর্বতকন্দরে ব৷ লমুদ্রতীরে বান করিত। সকলের 
আকৃতি ও পরমাস্ু সমান ছিল। ইতর-ভদ্রাদি বিশেষণপদ্র 
তখনও সুষ্ট হয় নাই। কাহারও নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল না 
স্থতরাং কেহ কাহারও প্রিয় বা অপ্রিয় ছিল নাবা কেহ 


কাহারও. মিত্র বা শত্রু ছিল না। ভউহ্াই নরগণের আদি 
বা অরুত্রিম অবস্থা । তথন নরগণ গ্রকৃতির প্রকৃত সন্তানরূপে 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই দিন যাপন কর্সিত। সেই 
অনাবিল পবিভ্র অবস্থ। পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয় নাই । নর- 
গণ প্ররুতির উপর নির্ভঃ ন। করিয়৷ বুদ্ধিবলে ক্রমে স্থখের 
কল্পনা করিতে লাগিল এবং সেই কল্পিত সুখমরীচিকার 
পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে প্রকৃত হইল 
অর্থাৎ তাহারা সভ্য হইতে চেষ্টা করিল ।) 

যখন নরগণ কথঞ্চিৎ সভ্য হইল তখন তাহার। কৃষি, শিল্প 
ও বাণিজে/র দ্বার অর্থ সঞ্চয় করিল, ভাষার উন্নতি করিল, 
যজ্ঞ দ্বারা অগ্নির উপাসনা করিল, কিন্তু সভ্যতার 
অন্চর ঠিংসা ক্রোধ রাগ ছেষ তাহাদের মধ্যে দেখা দ্বিল 1 
নরগণের মধ্যে যাহারা সমধিক বিদ্বান্‌ হইলেন তাহারা দেব 
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উপাধি লাভ করিলেন। টৈত্য, দানব, নগ ও যানবগণ এই 
দেবগণের জ্ঞাতি। (দৈত্যদানবগণ সাধারণতঃ অন্থর নামে 
খ্যাত)। হিমালয়ের পরপারে ইলাবৃত বর্ষে তাহাদের সকলের 
বাস ছিল। তাহাদের রমণীর বাসস্থানের নাম ছিল স্বর্গ দবর্গ। 
কিছু কাল পরে হী দেব-উপাধিধারী নরগণের টঙ্গে 
হইল। অস্থ্রগণ দেবগপের যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে সচেষ্ট 
হইলেন, মানবগণ দেবগণের পক্ষ অবলদ্বন' করিলেন। 
তখন ব্রহ্মা, ( অর্থাৎ যজ্ঞের অধ্যক্ষ মহাশয়) যজ্ঞ 
রক্ষার আন্ চাতুর্বর্ণোর স্থষ্ি ॥ যাহার যজ্ঞকশ্খে 
নিযুক্ত হইলেন তাহাদের উপাধি হইল ব্রাহ্মণ, যাহারা অস্র- 
গণের হত্স হইতে ঘজ্ঞ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন তাহাদের 
বিশেষণ হইল ক্ষত্রিয়, ধাহারা যজ্ঞীয় ভরব্যসম্তার উৎপাদন 
করিতে নিযুক হইলেন তাহাদের আখ্যা, হইল বৈশ্ত এবং 
যাহার। এই ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টগ্রণের কাধ্যসৌষ্টবের জন্ত 
আদেশ পালনে নিযুক্ত হইলেন তাহাদের নাম হইল শৃড্র। 
ভ্রাত্গণ স্ব ্থ যোগ্যতা অনুসারে প্রয়োজনীয় চারি কশ্মে নিযুক্ত 
হইয়া, একই যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতী হইলেন এবং সহজে অন্থ্র- 
গণকে পরাজিত করিল্নে। ব্রক্ষা গুণকশ্মের বিচার করিয়া 
যজ্ঞনিম্পত্তির নিমিত এই যে ব্যবস্থা করিগ্নাছিলেন, তাহা 
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তৎকালে মযয়োপযোগী হইয়া ছিল।. বিফুপুরাণ প্রথমাংশ 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলিলেন £-_ 
যজ্ঞ নি্পতয়ে সর্ব মেতদ্‌ ব্রহ্মা চকারঠ্ব 
চাতুবব)ং মহাভাগ যজ্ঞ সাধন মৃত্তমম্॥ 
ত্রেতা যুগে এই ব্ণভে? প্রথা প্রথম প্রবন্তিত হয়।  কৃর্শপুরাঁণ 
২৮ অধ্যায় লিখিত আছে £-. 
ব্ণাশ্রম ব্যবস্থাস্চ ত্রেতায়াং কৃতবান্‌ প্রভুঃ। 
অস্থরগণের অত্যাচারে দেব ও মানবগণের. মধ্যে 
কেই কেই ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন! 
ভারতের আদিম অধিবাসিগণের সহিত তাহাদের বিবাদ 
ইয়। দ্থুতরাং ভারতবর্ষেও চাতুর্বপ্য প্রচলিত হয়। 
দ্বাপর যুগে এই বর্ণবিভাগকে দৃঢ় করিয়া সমাজ বন্ধন করা হয় 
এবং বর্ণ, শব্দের পরিবর্তে “জাতি, শক ব্যবহৃত হয়। কলিযুগে 
এই জাক্চিবিচারের কঠোরতা চরমে উঠিয়াছে। ভাত 
ভরাভাকে অস্পৃশ্য বলিতেছে। - গুণকশ্মের বিচার ভারতবর্ষ 
হইতে বিদুরিত ইইয়াছে। এমন কি জ্াযাতবিচারে বংশ বা 
গোত্রের কথাও আর ওঠে না। উদাহরণ স্বরূপ ্রাহ্মণজাতির 
কথা উল্লেধ করা যাইতে পারে। ঝান্কুক্জের কয়েকজন 


বাণ বজধেশে আলিয়া বাস করেন, উহাদের বংশধরগ্রণ 


বাঙ্গালী ত্রাঙ্মণ নাসে পরিচিত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কায়িক 
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রাঢ় দেশে বাস করেন, তাহার। রাড়ীয় ব্রাম্মণ। আবার 
কয়েকজন বালালী বরা্দণ বরেন্তুমে বস্তি স্থাপন করেনঃ 
তাহারা বারেক ব্রাহ্মণ। কিন্তু অনৃষ্টের প্রহেলিকা এই যে 
এক্ষণে কান্কুন্জ, রাটীয় ও বারেন্ত্রে কোন সম্পর্ক নাই। 
তাহারা প্রত্যেকে ষেন এক একটী পৃথক জাতি। তাহাদের 
কনা আদানপ্রদান ত দুরের কথা, একে অন্যের স্পৃষ্ট অন ভক্ষণ 
করিতেও চান না। জাতিভেদের কি শোচনীয় পরিণাম! 
অন্তান্ত জাতির অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহার আলোচন! 
এস্থলে নিশ্রয়োজন। 

জাতিবিভাগ যেমন ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান 
দুওবস্থায় পরিণত হইয়াছে, আমাদের বিবাহ-ব্যাপারটাও 
সেইবূণ বিধিবিধানের পেষণে পিষ্ট হইন্স] বর্তমান অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে । সেই প্র।টীনকালে অর্থাৎ সত্যধুগে বিবা- 
হের কোন ব্যবস্থাই ছিল ন!। লিজ পুরাণ হইতে পুর্বোদ্ধাত 
শোকাদ্ধ তাহার প্রমাণ। পণ্তপক্ষী সকল যেমন প্রকৃতির 
শাসনে পরিচালিত হইয়া ভগবানের রাজো প্রজা বুদ্ধি 
করিতেছে, নরগণও মেইরূপ করিত। প্রজাবৃদ্ধির জন্যই 
ভগবান্‌ স্ত্রী ও পুরুষ স্ৃ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মনে 
মিরনেচ্ছ। দিয়াছেন । মনু সংহিতার »ম অধ্যায়ে ৯৬ সংখ্যক 
শ্নেকে লিখিত আছে 2 


তিশা ভিত 0১৯৬ শতক ও আত ১ 
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অর্থাৎ গর্ভধারণের জন্ত স্ত্রী ও প্রজাবৃদ্ধির জন্য পুরুষগণ সৃষ্ট 
হইয়াছে। ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ির জন্ প্রাচীনকালে 
নরগণ অবাধে নারীগপের সহিত মিলিত হইত। তখন 


নারীগণের অবরোধ প্রথা ছিল না বা পুরোহিত ডাকি 
4154-০55387 81517 


(কেহ বিধাহ্‌ কক্সিত না। স্ত্রী-পুরুষের খিলনে ক্ষোন বিধি- 
নিষেধ ছিল না (আদিপর্কর ১২২ অধ্যায়)। কিন্তু এই অবস্থা 
নরসমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। 

প্রকৃতির রাজ্যে দেখা যায় স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বলবান্‌-_ 
গাভী 'পেক্ষা বৃষ বলবান্, সিংহী অপেক্ষা সিংহ বলবান্‌, 
ময়ুরী অপেক্ষা ময়ূর বলবান্‌, মোরগী অপেক্ষা মোরগ বলবান্‌, 
সেইরূর নারী অপেক্ষা নর বলবান্‌। তথাপি ইতর প্রাণীর 
আধো পুরুষগণ স্ত্রীগণের উপর কোন অত্যাচার করে না, 
স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে চেষ্টা করে না বা 
স্ত্রীগণের ম্বাষ। অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু গভীর 
পরিতাপের বিষয় এই যে, সত্যযুগের পর নরগণ স্বার্থপর হইয় 
নারীগণকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শাহার ফলে 
কোন কোন পুরুষ একাণ্রিক স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কেই হেতু কোন 
কোন স্থানের পুরুষগণ স্ত্রীর অভাব অস্ুভব করিয়া! অন্ত স্থান 
হইতে স্ত্রীগণকে বহন করিয়া লইয়া পলাইত | উহাই 
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কি 
নী আদি স্তর। “বিবাহ, শব বহ্‌নার্থক বহ ধাতু হইতে 
নিশপঙ্জ।, এই বহনব্টাপারে বিবাদ-বিসংবাদ মারামারি- 
কাটাকাটি না হইয়া যাইত না। পৃথিবীর আদিম অধিবাসী 
রাক্ষল্গণ এইরূপে স্ত্রী সং্হ করিত খলিয়া, পরবর্তীকালে 
উহা 'রাঙ্ষপ? বিবাহ নামে খ্যাত হয়। এই প্রকার বিবাহে 
অধিক লোকক্ষয় হওয়ায়, পরবতী সময়ে দুইটী সভ্য নরসমাজ 
নৃতন দুই প্রকার বিবাহ প্রবপ্তিত ক্রেন। তন্মধ্যে দেব- 
উপাধিধারী নরগণ ব্যবস্থা করেন 2%]হ যজ্ঞের ধখিকৃফে 
তাহা কনা দান করিবে। উহাকে “দৈব' বিবাহ বলে। 
“যজ্ঞন্থ খত্বিজে দেব: ৮. (বিষু। সংহিতা ২৪।২০)। অন্ধ্র 
উপাধিধারী নরগ্রণ ব্যবস্থা করেন ফেঁঠিকন্তার অভি- 
ভাবককে কিছু অর্থ দিয়া তাহার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা 
উচিত, তাহা হইলে বিবাদবিসংবাদের সম্ভাবনা থাকিবে ন1'। 
এই গ্রথাকে "আস্থর' বিবাহ ব:ল । *আহ্রোদ্রবিণাদানাৎ*.** 
এই গ্রথাকে 'আম্র' বিবা! 
(খাজ্ঞবন্কা সংহিতা ১/৬১)। উহাতে ৰিবাহে যুদ্ধবিগ্রহ একবাবে 
রহিত না হইলেও, কতকগুলি বিবাহ নিরাপর্জে সম্পয্প হইল ) 
_ কিন্তু এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীসংগ্রহ নিবূরিত হইল না, 
স্থতরাং সকল পুরুষের ভাগ্যে স্ত্রী জুটিল না! তখন বনু 
পুরুষ মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলতত 
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এষ ধন্ধো ফ্রবো রাজংস্চরৈন মবিচারয়ন্‌ 
চর ৫ চে ঈ চর ক 
শ্রয়তে হি পুরাণেহপি জটিনা নাম গৌতমী। 
খধীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধশ্মভৃতাং বরাঃ॥ 
তৈক মুনিজা বাক্ষাঁ তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ 
সঙ্গতাভূৎ দশত্রাতুনেক নামঃ উঠি । 
খবিকন্তা জটিলা এবং মুনিকন্। বাঞ্ষী একবারে বহু স্বামীকে 
বিবাহ করিয়া ছিলেন। উহাই পূর্ধের ধর্ম ছিল। তখন 
পুরুষগণ স্ত্রীগণের সতীত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচন1 করিতেন 
না। সভীত্বের গবেষণা তখন তাহাদের মস্তিষ্কে স্থান লাভ। 
কর নাই। 
একদিন মহধি শ্বেতকেতু তাহার মাতাপিতার নিকটে উপ- 
বিষ্ট আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ তাহার মাতার হস্ত ধারণ 
করিয়া স্থানান্তরে গন করিল । তাহ দেখিয। শ্বেতকেতু 
জুক্ধ হইলেন। তখন শ্বেতকেতুর পিতা মহধি উদ্দানক 
বলিলেন, "পুত্র, তুমি কুণিত হইও না । ইহাই সনাতন ধর্ম 
অঙ্গনাগণ অবারিত: । গোগণ যেরূপ আচরণ করে, সকল 
বর্ণের মন্ুস্তগপই সেই আগরণ করিয়া! থাকে ছি ইহা শুনিয়া 
শ্থেতকেতু লেই দিন দনয়ম স্থা*ন করিলেন যে, ভর্তাকে :ষে 
নারী অন্নক্রম সবি বঃরিভগারিণী হইবে, তাহার ভ্ণহত্যা 


। 
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পাতক_ হইবে এবং যে পুরুষ স্বীয় পত্বীকে অতিক্রম করিয়া 


পরনারী সম্ভোগ করিবে তাহারও দেই পাতক হইবে ॥ 
ব্চ্চবন্ত্যাঃ পতিং ্্াধধ্য অগ্ভ প্রভৃতি পাতকম্‌॥ 
জণহত্যা সমং ঘোরং ১৮ 
ভার্ধ্যাং তথাবুচ্চরতঃ কৌমার ব্রঙ্গর্ঠারিণাম্‌। 
(মহাভারত, আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়)। 
শ্বেতকেতুর বিধানে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন স্ত্রী বা পুরুষ কেহই যেন ব্যভিচার না 
করে। তাহার এই বিধান কলে মান্। করিলে এই অশাস্তি- 
ময় জগতে শাস্তি স্থাপিত হইত) কিন্তু তদানীস্তন নরসমা- 
জের স্ত্রী বা পুরুষ কেহই এই কঠোর বিধির অধীন হইয়া 
থাকিতে চাক নাই--কেহই স্বেচ্ছাচারিতাকে সঙ্কুচিত করিয়া 
নিয়মের গঞ্ডিতে আবছ্ছ হইতে স্বীকৃত হনব নাই। শ্রেষে 
পুরুষগণ ভাবিল, স্ত্রীগণকে ষদ্দি এই নিয়মে আবদ্ধ কর! যায়, 
তাহা হইলে পুরুষের স্থধশ্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতে পারে । তন 
প্ররুষগণ স্বয়ং সেই খব্ক্রিত নিয়মে আবঞ্থ না থাকিয়া, স্্ীগণ- 
কে অল্পে অল্পে বাধিতে চেষ্টা করিল। সভীত্বের একট! অপ্পষ্ট 
খন কাহারও কাহারও মন্তিকে বীা কারে গরধেশ করিল" 
প্রথমে নারীগণের বহুম্বামিত্ব নষ্ট করিবার জন্ত বেদে মন্ত্র 
বূচিত হইল, «“নৈকন্তৈ বহবঃ সহপতয়ঃ1” অর্থাৎ একটী স্ত্রী 
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এক সময়ে বছ পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে না। তাহাতে 
স্্রীগণ কোন আপত্তি করে নাই, করিবার আবশুকতাও ছিল 
না। কিন্ত যখন ক্্রীগণের স্বচ্ছন্দ বিহারের প্রথ। রহিত করি- 
বার স্বন্ত পুরুষগণ সচেষ্ট হইল, তখন স্ত্রীগণ তাহ! নীরবে সহ 
করে নাই । সহসা তাহাদের আপত্তি অগ্রাহা কবিয়! কোন 
কঠিন নিয়ম স্থাপন করিতেও পুরুষগণ সাহসী হয় নাই | তখন 
অগতা! পুরুষগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, “ন স্ত্রী ছুম্যাতি 
জারেন, (অত্র ১৮৯)1৮ কিন্তু নারীগণের স্বেচ্ছাচারিত! 
ক্রমে ক্রমে দমন করিবার অন্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল । প্রথমে 
একটা মৃদু বাবস্থা কর! হইল, “রজসা শুধাতে নারী, (অঙ্দিরা 
৪২)” এই বিধানে নারীর স্বাধীন! কথকিৎ কষুক্ হইলেও, 
তাহা ভাহাদের অসহনীয় 'হয় নাই । এই বাবস্থাবলে মহধি 
বৃহস্পতি চন্দরতৃক্তী ভাঙতে 555 এখন উরিশিশিলিা | এছ 
মানবগণের মস্তিষ্কের ক্রশ্নবিকাশে সুখ-্বচ্ছন্দতার ধারণা 
অধিকতর পরিপুষ্ট হওয়ায়, তাহারা আপনাদের স্বার্থ বুঝিতে 
পারিল এবং পুরুষেব ম্বার্থের সহিত নারীশাসনের কি সম্্ধ, 
তাহাও হৃদয়ঙ্গম.করিল। তখন পুরুষগণ স্ত্ীগণের স্বাধীনতার 
উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অধিকতর যত্ব করিতে লাঁগিল। 
/৫২ সময়ে নারীগণের ছুর্ভাগাবশে ভারতবধে _'্দতমা নাষে 
এক ক্রাঙ্গণ প্রাহুর্ডত হন। তিনি জন্মান্কতাবশতঃ পত্ধীর 
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উপাঞ্জনের দ্বার জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি অত্যস্ত 
কদাচারী ছিলেন। তাহার কুব্যবহারে বিরক্ত হইয়া! তাহার 
প্রতিবেশী প্কষিগণ তাহাকে নির্বাসিত করিবারব্যবস্থা করেন। 
তাহার-পত্বীও ঠাহার উপর বিরক্ত ছিলেন । একদিন দীর্ঘতমা 
ত্বাহার পত্বীকে ধনাহরণ জন্ত এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট যাইতে 
আদেশ করেন। পত্বী তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 
আমি আর তোমার ভরণ ০ন।খশ অন্ত পরিশ্রম করিতে পারি 
না। তুমি ভর্তা, তুমি আমীর ভরণ পোষণ করিবে । তাহা 
না হইয়া, তোমার ভরণ পোষণ ভার আমাকেই বহন করিতে 
হইতেছে। তুমি শ্রক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমার 
অপেক্ষা রাখি না। আমি অন্ত ভর্তা করিব।” দীর্ঘতমা 
এই অপ্রত্যাশিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ভুদ্ধ হইলেন। 
তাহার পত্বী তাহাকে বাভিচাপ্রের ভয় দেখাইয়া ছিলেন, 
সেইজন্য ভিন সমন্ত স্ত্রীজাতির উপর যেন বিরক্ত হইয়া 
ঝলিলেন, “আমি অগ্য হইতে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে. 
নারী একমাত্র পতিকেই যাবজ্জীবন আব্রয় করিবে, স্বামী 
জীবিত থাকুক বা মৃত্ত হউক, স্ত্রী অন্ত পুরুষ গমন করিতে 
পারিবে না সরব নন করিলে নারী পতিতা হইবে ৮ 
ম্বতে ভীবতি বা তশ্সিন্রাপরং প্রাপ্ু,যান্নরম্‌। 
অভিগম্য পরং নারী পততিস্ততি নস্‌ংশয়ঃ ॥ 
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দীর্ঘতম পুরুষগণের সঙ্ন্ধে নীরব থাবিয়া, নারীগণের ব্যভি- 
চারমাত্র নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষগণের মানসক্ষেত্রে 
সতীত্বের ধারণা উহাতে অঙ্কুরাবস্থা ত্যাগ করিয়া পল্লবিত 
হইল। তত্গরে “রজসা শুধ্যতে নারী” এই বিধানের অর্থ 
করা হইল, “রজনা স্ত্রী মনোছুষ্টা ।” (বিষ সংহিতা! ২২৯০)। 
নারীগণের কর্ণে সতীত্বের মাহাত্মা দ্রিবানিশি বধিত হইল 
স্ত্ীগণ পুরুষের অধীনতা সহ্,করিতে অভ)ও ইল । তাহার! 
সতী হইতে ও সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। পুরুষের 
মনন্ধষ্টি নারীগণের জীবনের ব্রত হইল। শেষে এই ভারতবর্ষে 
পুরুষগণের ঈপ্সিত সতী নারীর আবির্ভাব হইল। সতীত্ের 
জন্জ নারী যুততগতির চিতায় প্রাণ বিসঙ্ন দিল। দেব মানব 
বিম্ময়ে অভিভূত হইল | সতীত্বের বিজয়চক্কা গ্রামে গ্রামে 
নিনাদিত হইল | কঠিনহৃদয় পুরুষগণ বিধবা নারীকে অগ্নিতে 
দগ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইল । গর্কে তাহাদের 
বক্ষ ম্কীত হইল। কেহ বিধবাদিগকে দগ্ধ হইতে উপদেশ 
দ্রিল। কেহবা জোর করিয়৷ বিধবাগণকে পোল্ডাইবার ব্যবস্থা 
করিল। রোকুগ্ভমানা বিধধাকে কেহ বলপূর্ববক চিতা 
* শোয়াইয়া দিল £ বিধবার আর্তনাদ কেহ শুনিতে না পায়, 
সেইজন্য ঢাকডোল, শঙ্ঘঘণ্টাদির ব্যবস্থা হইল। অগ্নির তাপে 
অনাথ! ছটপ্ট না করে, সেই উদ্দেশে সিদ্ধি ধুতরা অহিফেন 
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প্রচুর মান্রায় সেবন করাইর! জ্ঞানহীন অবস্থায় বিধবাকে 
শ্মশানে লইয়া ষাওয়া হইল । এই নৃশংস কাধ্যের প্রতিবাদ 
করিবার কেহ ছিল না। নারীগণ তখন পুরুষগণের অধীনভা- 
পাশে বদ্ধ হইয়। অবৈতনিক দাসীতে পরিণত হইয়াছিল । 
কিন্তু উদ্দারঘ্বদয় খধিগণ বিধবাগণকে রক্ষা করিবার অন্ত 
গ্াহিলেন :-- 
উদীর্ঘ নার্ধাভিজীবলোক মিতান্থমেতমুপশেষ এহি 
হপ্তগাভগ্ত দিধিষোস্তবেদং পত্যু্ধ নিতমভি সম্বভূব । 
যুর্বেদ, ঝথেদ। 
(অর্থাৎ হে নারি, চিতা হইতে উঠিয়া সংসারের দিকে চল এব 
পুনরাঃ্ বিবাহ করিয়া! কুখে জীবন অভিবাহিত কর)। খষ* 
গণের এই আহ্বানে কতকগুলি বিধবার প্রাণ রক্ষা হল । 
ষঙ্গিও দভাতের মাহায্মে। ৩।৮১৩৭ শলীভবন মুখরিত হইল, 
্রানবপ্রাজ্জাপত্যাদদি অষ্টগ্রকার বিবাহ (বিষু। সংহিতা! ২৪1১৭) 
সমাজে প্রচলিত হইল, কিন্ত গ্রাচীনরীতি সমাজ হইতে একবারে 
অস্থহিত হয় নাই। বিধাহে কন্তা সধবা কি বিধবা, কুমারী কি. 
যুবতী, তাহার কোন বিচার হইত না। এমন কি লোকে সগর্ভা 
ও পুত্রবতী কন্তাকেও বিবাহ করিত: রাজধি বিশ্বা সিন্ত পৃতবর্তী 
াধকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, (দ্তোগপর্বব ১১৫ অধ্যায়) । 
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বিধবা-বিবাহ ১৫ 


প্ু্ব্তী কুস্তীকে ষে বিবাহ করিয়া ছিলেন, তাহা এই. 
প্রথার শেষ নিদ্শন। কেবল তাহাই নহে সে সমন্ধে. 
আধ্যগণের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্ঠক হেতু, পুত্রহীনা 
স্্ীগণ শ্বামী বা স্বামীর মরনে গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া 
অন্ত পুরুষ সবার পুত্র উৎপাদন করাইয়া লইতেন।. গাহাতে 
তাহাদের সতীত্ব নষ্ট হইভ না। সেই প্রথাকে নিয়োগবিধি 
বুক্লেন্(মন্থ ৯৫৯)। প্রাচীন ভারতে ক্ষেত্রজ পুত্র তাহার 
উদ্াহরণস্থল। ধৃতরাষ্র, পাও ও পার পুত্রগণ হ্বম্ব পিতার 
ক্ষেত্র পুত্র ছিলেন? ক্রমে সতীত্বের 'ভাব রপাস্তর গ্রহণ 
করিয়া ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটা৷ ৰ 
পারলৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন কর! হইল। স্বর্গে ভারতবাসী 
পুরুদগণের অন্ত. একটা পতিলোক আবিড়্ূত হইলস। ওরস 
ব্যতীত সর্বপ্রকার পুত্র নিন্দনীয় হইল। নিয়োগবিধি 
একবারে রহিত না হইলেও, হেয় ইইল। পুরুষের তীক্ষ দৃষ্টি 
এড়াইয়া, সমাজে জরশহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি পাপ ধীরে ধীরে 
প্রবেশ -করিল। ক্ষমতাশালী লোকের গৃহে ভ্রণহত্যা বা 
, ব্যভিচার ঘটিলে, তাহা সহজে গোপন করা হইত অথব! 
তাহাতে একটা অলৌকিক্তার আরোপ করিয়া, সাধারৰ 
লোককৈ প্রতারিত করা হইত। এইজন্ত কুস্তীর বিবাহের 
লুকে বে তাহার গর্ভে পুত্র উৎপর হইয়াছিল তাত সনি 
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সকলে জানিতে পারে নাই। কথাটা যখন প্রকাশিত হইল 
তিন ভাহাতে একটা অনৌকিকত্ব সংযুক্ত করা হইল। 
বষহায় ও ভ্রৌপদীর জন্মের সহিতও একটা অলৌকিক গল্প 
জড়িত আছে। বস্ততঃ: তাহাদের জন্ম৪ সেই হেয় নিয়োগ 
প্রথায়। প্র 
[তীয় পুরুষগণের মনে সতীস্বের ভাব বন্ধমূল হওয়ায়, 
তাহার। সতীত্ব শব্দের অর্থ করিল একপতিত্ব। বস্ততঃ 
সতীত্ব শব্দের অর্থ একপতিত্ব নহে । সৎ শবের স্ত্রীগিজে ৯ 
সতী শব্দ নিপপঞ্হইয়াছে। স্থতরাং সৎ শব্দের যে অর্থ পরী 
নব্বেরও ভাহাই অর্থ। সৎ শব্দের পারমাধিক অর্থ__নিতা, 
শাশ্বত, চিরস্থায়ী অর্থাৎ ব্রহ্ধ। সৎ শব্দের লৌকিক অর্থ 
সাধু। আমর! কোন স্বীকে পারমার্থিক অর্থে সতী ঝলিতে » 
পারি না, কারণ স্ত্রী মাত্রেই জন্ম, জর! ও মৃত্যুর অধীন, কে!ন 
স্ত্রী নিভা।, শবাঙ্বতী ব1 চিরস্থাত্জিনী নহে । তাহার স্কুল সুষম 
ও কারণ শরীর শ্রতিনিয়ত পরিবন্তিত হইতেছে । একমাত্র 
্র্ষট লীপার্থ জগন্রপে বিবন্তিত হই্জাছেন। ত্রদ্মই সং 
নামরূপাত্মক পদীর্থ মাত্রেই অসৎ । স্থতরাং স্ত্রীর স্ত্ীত্ব অসৎ - 
তাহার ব্র্মত্ই সং । পুরুষের পু'স্বও অণৎ তাহার ্রহ্মত্ই 
সৎ: অতএব পাঁরমাধিক অর্থে কোন স্ত্রীকে সতী বা কোন 
2 2৭ এ ) বিসিক আন য ভাবে পরুষকে 
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নঙ বা! সাধু বলা য়া; স্ত্রীকে সেই ভাবে সতী খা সাধ্বী বল! 
যাইতে পারে।' অর্থাৎ যে ধে গুণ থাকিলে পুকুষকে সৎ ঝ 
মধু বলা যায় স্ত্রী সেই দেই গুণে ভূষিতা হইলে তাহাকেও 
নী ব। সাধ্বী বল। যাইতে পারে | পুরুষের যে যে দোষ 
থাকিব্রে তাহাকে অসৎ বা অপাধু আায় অভিহিত কর! 
ঘায়, স্ত্রীলোকের সেই সেই দোষ থাকিলে তাহাকেণ্ড অসতী 
বা অসাধ্ধী বলা যাইতে পারে।. পুরুষের একপত্তিকত্ব যেমন 
'সাধুতার লক্ষণ নহে, স্ত্রীর একপতিত্বও সেইবপ সভীত্বের 
লক্ষ নহে । সঞ্চ পুরুষের পত্বীপ্রেম যেমন প্রশংসার, সতী 
স্ত্রীর স্বারিভক্তিও সেইরূপ বাঞ্ছনীয়। বিপত্বীক সংপৃরুষের 
পক্ষে পত্থীশোকে আত্মহুত্য। ফেছন নিষ্পযো জন? বিধবা! সত্তা 
নারীর পক্ষে -স্বাযিবিবহে বন্ছিগ্রবেশও সেইরূপ অনাবস্তক 
. সৎপুরুষের পরদারপ্রলঙ্গ যেমন কুকর্ম, সতী স্ত্রীর পরপুরুষ- 
'লালসাও প্লেইব্ধপ অপকর্ম। ব্যভিচার সংপুরুষের .ফেমন 
রর্বনীদ্ব, সতী, স্ত্রীর পক্ষেও ভন্্প। কিন্ত দ্বিতীয় বিবাহ 
স্ত্রী বাঁপুরুষের পক্ষে ব্যভিচার নহে। অবদাতচরিজ্র পুরুষ..ও 
অবনাতচরিজ নারী উভয়েই নরলোকের আদর্শ । নাধু 
পুরুষ সম্ম্জের অলঙ্কার, লাধবীনারী সমাজের ভূষপন্থরূপা ( 
সৎপুরুষ ও সতী, নারী পৃথিবীকে ন্র্গে পরিণন্ড করে। দ্বিতীয় 


1 কি 22 কল্প এনে হকি শর্ত তাত আর 
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সহায়ক। দ্বিতীয় বিবাহ বিপত্থীক পুরুষের চরিত্ররক্ষার পক্ষে 
সাহাধ্য করে, তাহার বংশ বৃদ্ধি করে এবং তাহার হাদয়-মরুতে 
ভাবের কুহ্ুম ফুটাইয়া তুলে । বিধবাবিবাহ বিধবা ' স্ত্রীও 
চরিজ্ররক্ষায় সাহাবা করে, তাহার মাতৃত্বের বিকাশ করে, 
তাহার হতাশ ধদয়ের বিশুফ আশালতাকে পঞ্পবিত করে। 
কিন্তু পুরুষগণ নিরপেক্ষভাবে এই সকল-.কথা আলোচনা না 
করিয়া “সতী” শবখের একটা :স্বকপোলকল্লিত অর্থ সৃজন 
করিয়া, নারীশাসন কাধ্যে ব্রতী হইল । ক্রমে তাহারা সতীত্ব 
শব্দের আরও মক্ীর্ণ অর্থ কল্পন। করিয়া, অনন্তপূর্বা কন্ঠাকে' 
বিবাহ করিতে বাদনা করিল। স্থৃতরাং বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, 
বিবাহিতা ও বিধব| কন্তাগণ বিবাহে বজ্দিত হইল। 
তাহাদিগকে যাহারা বিবাহ করিল তাঠার! সমাজে নিন্দনীর 
হইল। তাহাদের একট: নৃতন বিশেষণ হইল পুনর্ভু অর্থাৎ 
দ্বিতীয় পক্ষ। তাহাদের পু্রগণকে পৌনর্ভব সংঞ্জায় অভিহিত 
করা হইল। পূরববকালে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন, 
অন্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিত, স্ত্রীও অবস্থা বিশেষে স্বামীকে 
গ্তিত্যাগ করিয়া অন্ত পুরুষকে বিবাহ ফ্রিতে পারিত। 
এমন কি দীর্ঘ প্রবাসী ম্বামীকে ত্যাগ করিয়৷ নারী অপর 
পুরুষকে বিবাহ করিত। নারদ স্বতিতে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়, "অতোহন্ুগমনে স্ত্রীনামেষছোষো ন্‌ বিদ্যতে । 





বিধবা-বিবাহ ১৯ 


পূর্বের বিধবাগণ এমন কি পৃত্রবতী বিধবাগণ 

বিবাহ করিতেন, তাহার ব্যবস্থা এখনও মন্থুসংহিতায় বিগ্ণমান 
কাছে ৫ 

বা পত্যাব। পরিত্যক্ত বিধবা বা হয়েচ্ছয়!***** 

না চেদক্ষত ঘোনিন্তাদ্গত গ্রভ্যাগতা পিবা 

পৌনর্ভবেন ভর্ণনা পুনঃ সংস্কার অর্হতি ॥ 

তৌঁতু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভা জাতে স্িয়াধনে 

তয়োর্যদ্‌ যন্ত পিত্রং স্তাতৎসগৃহ্হীত নেতরং |. রর 

অর্থাৎ অক্ষতযোনি বিধবার পুনরায় বিবাহ কর! উচিত। 

€কান পুতবতী বিধব। পুনরাদ বিবাহ করিয়! নৃতন স্থামী দ্বারা 
পুত্র উৎপাদন করিলে, ভিন্ন ভিন্ন স্বামী দ্বার। উৎপাদিত 
তাহার পুজগণ স্বস্ব পৈত্রিক সম্পত্তি পাইবে । ৰিধবাগণ 
বিনাহ করিলে স্বর্গ পতিলোকের লোকসংখ্য। ধে কমিরে না, 
তদ্ধিষয়ে খবিগণ পুরুষগণকে' আশ্বাস দিয়াঁ অথর্ববেদে মন্্ 
রচনা করিয়াছিলেন £-- 

স্মান লোকে' ভবতি পুনভূবা পরঃ পতিঃ। 
অর্থাৎ বিধবা পুনরায় বিবাঠ করিলে সে নবপতিসহ পতি- 
লোক প্রাপ্ত হইবে 1, বেদও স্ৃতিতে উদারমতি খষিগণ 
বিধবার পুনব্বিবাহে বিধান দিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় পুরুধ- 
সণ গপুনভূরগ হইবার ভয়ে লোকলজ্জীর খাতিরে বিধবাকে 





হ5 বিধর্ধা-বিবাহ 
বিবাহ করিতে চাহিল না। তথাপি বিধধাবিবাহ একেবারে 
ছিত হয় নাই। মহাভঃরতে বনপর্কের দেখিতে গাওয়া যায় 
দময়ন্তী দ্বিতীয়বার শ্বয়গ্থর করিবেন প্রচার করিয়াছিলেন ২৮ 
স্্য্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা 'ভর্ভীরং বরয়িস্ততি £ 
নহি স জ্ঞাতয়ে বীরো! নল! জীবতি বা নবা ॥ 
অর্থাৎ নল জীবিত ব1 মৃত তাহা দময়্তী জানিতে পারিত্রে- 
.ছেন না, তিনি পুনরায় শয়ন করিয়। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ 
করিবেনা। : অযোধ্যাধিপতি ক্র্ধ/বংশীয় রাজা খতুপর্ 
দময়ন্তীকে পুননাগ্র বিবাহ করিব!র জন্ত গমন করিপ্লাছিলেন ॥ 
'দময়ন্তীর মনোভাব যাহাই থাকুক ন; কেন, উহাতে তৎরালে 
বিধবাবিবাহ প্রথার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। মহাভারতের ভীম্ম- 
পবেবও লিখিত আছে যে অজ্জুন এ্ধাবতের বিধবা বধূকে_ 
বিঝ্হ করিয়াছিলেন। 
রুষগণ তগাক থিত অন্পুব্ব1 কন্তাগণকে- বিবাহ করিতে 
অস্বীরুত হওয়ায়, তাহার ফল অভি বিষময় হইল। কূপের 
তৃষ্চায় ও যৌবনের ক্ষুধায় কাতর হইয়া, সেই অন্থপূর্বা 
অর্থাৎ মনোদতা, বাগৃদত1 ও বিধবা নারীগণ ব্যভিচার ও 
জ্রণহৃত/ার পাপে দেশকে ডূবাইতে বসিল।. সমাজের ভয় বা 
পুরুষের শাসন -াহার বেগ রোধ করিতে পারিল না| তপন 
খষিগণের আদেশে পুরুষগণ বাধ্য হইয়া বাগ্দপ্তা ও মনোদত্ত) 








৬ 


দবিধবা-বিধাহ ২১ 


কাতাগণকে বিবাহ করিল ।; মন্স্বাতি: যে অক্ষতযোদি,. 
বিধবার বিবাহ ধ্যবস্থ বিয়াছিলেম, সেই '্অক্ষতযোনি শের 
প্রকৃত অর্থ; অব্যভিচারিণী (শ্তুায়ন্তেন: অসংস্ৃষ্া; ইতি 
র্বদ্র নাগায়ণ অপি পে বিধবা স্বীয় হ্বাদী ব্যতীত, অগ্ঠ 
পুরুষের ফহিত মিলিত হইয়া'পাপাচরণ করিয়াছে, সে? বিবাহে 
অযোগা।। কিন্তু যে মারী স্বীয় স্বামীর প্রতি: আসক থাকিয়া 
দৈবক্রমে বিধবা! হইয়াছে তাহার পুনব্বিধাহ্‌_ সনু! নিষেধ 
ফরেন নাই) পরস্থ তিনি পুত্রবতী.।বিধকারও - নব্বিবাছের 
বাবস্থা, দিয়াছেন তাহা পূর্বে. শ্রধখিত এহইয়াছে। ) ক্ষিস্ধ 
শভিমানা পুকুষণণ "সেই অঙ্ষতযোনি শঙধের একটা রহীণ 
অথ করিয়া, কেবল . অপ্রাগডমৈথুনা রালবিধবাতক বিধাহ 
করিতে সম্মত হইল।: - অথচ যে বিধবা বিশ্বাহ করিল, ' তাঁর 
দেই নিন্দনীয় গুনর্ভ, বিশেষণট! লোপ পাইল না) কারণ 
ইতি মধ্যে যাল্বন্ধা ব্যথা করিয়া!ছজেন,' “অক্কতা বা ক্ষতা 
বাপি পুনর্ভুঃ সংস্কতা সুনঃ। স্থতরাৎ লোকে বিধবাবিৰাহকে 
'স্ব্ধার চক্ষে দেখিয়া হ্বদ্ব গৃহের পাপে জঙ্জরিত হইয়া নরকের 
“পব পরিষ্কার করিতে সন্মত ছিল, তথাপি করিবাক) শিরো, 
ধা) করিয়া বিধবাবিবাহ করিয়া সংখা: ওখ্যইতে কুন্ধিত 
হইল। কলির আগষনে লোকের মতিভ্রম হইতে লাগ্রিল। 
এই সময় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্টের বংশে মহত পঞ্জাশর 





চর ৃ বিধর্থা-বিকাই 


ইনি গ্হিসমান্ছে বিশ্বেষ খ্যাতি লাভ করেন। স্বয়ং বেদ ইহার , 
প্রশংসা .করিয়ান্ধেন। . ইনি প্রশিক্ক বিছুঃ পুরাণের যক্তা। 
হহারই রসে. আগদ্হিধ্যাত, কৃষদ্বৈপা্ন ব্যায় জন্থলা 
করেন ।, সেই মহাতপ! মহুত়্ি পরাশর দেবিলেন হিন্দু-সমাঞ্জের 
অধন্থা অতি শোচনীয় ।.. ফাহাতে. পুরুষগণ নিবিবিরোধে স্তাঁণ 
সংগ্রহ. করিয়া..তগবানের রায়োযে প্রা বৃদ্ধি করিতে পারে, 
দেই উদ্ছেশো পূর্বতন খবিগণ বিবাহের ব্যবস্থা করিঘ্বাছেন 
কিন্ত স্বার্থপর পুরুষগণ পক্ষপাভ বিচার করিয়া বিধবা! নারীর 
গুজননকাধ্য. হইতে ধিরত রাখিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচার 

ও ভ্রাহজ্ঞা, পাপের কারণ হই ভগ বদিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য 
করিততেছে। তাহার। স্বীয় মতের পরিপুষ্টি জ্ত প্রাচীন, খাঁদির 
উদার বাবস্থার সংস্কীর্ণ অর্থ করিতেছে ।. এ বিখ্যাত-আর্ধা 
জাতি এক্ধপ পাপাঢারণে রত হইলে, উহার দীর্ঘজীকন আশ! 
কর! অপন্ভব।. তখন কলিযুম-ধর্মজ(তা। উদ্ারমতি পরাশর 
সমাজ হইতে সেই নিন্দাস্থচক পন্ড, শবট! তুলিয়া দেওনার 
তপ্ত, বিধব। বিবাহোৎপন্ধ পুত্রকে উরস পুত্রূপে গণ্য করিরার 
জন্ভ, ক্ষতাক্ষতঘোনির বিচার রহিত করিবার জন্ত, নারীকে 
ভাহার স্তাষ্য ভগবদ্ধত অধিকার পুনঃ প্রদান করিবার. জর, 
এবং সমাজে পাপের খরম্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য, 
সপ্প্ ভাষায় ব্যবস্থা করিলেন £_- 


[বিধবা-বিবাহ ২৩: 


রে 


প্কস্থাপৎস্থ নারীনাং পতিরন্তে! বিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মৃত হলে, সন্্যানী হইসে, ক্লীব 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইলে কিন্বা পতিত হইলে, এই পঞ্গ্রকার 
আপদে স্ত্রীগণ পুনরায় অন্যপতি গ্রহণ করিবে । পাপে ভরা 
পৃথিবী হাফ ছাড়িয়া বাচিল। বিধবাবিবাহ আবার অধাধে 
গ্রচলিত হইল। মংষি পরাশর যদ্ধিও বিধবাগণের, কনা 
'ন্িবিধ ব্যবস্থাই করিয়াছেন বিধবাবিবাছ, ব্রশ্থচ্য) ও অহমরণ 
তিনি কালির রধবার্গণেয ও পুরুধগণের চরিজ্র ও মানসিক 
বিষয় বিবেচন। করিয়া প্রথমেই বিধব!- “বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া- 
ছেন। 
কিন্ত আডিজাত্যগর্ধে স্কীতবঙ্ষা সম্পত্তিশালী লোক 
কল অনায়াসে কুমারী কণ্ঠ বিবাহ করিতে পাইত, এমন 
ক অনেকে চরণে ধরিয়া তাহাদিগকে কন্তাদান করিত, 
স্থত্তরাং বিধবা বিবাহে তাহাদের আবশ্যকতা ছিল না। 
এজ্ত তাহাগের বাটীতে বিধবাবিবাহ একরপ অপ্রচলিত 
থাকে। তাহারা ধশ্বধ্যমদে অত থাকিয়া স্বন্ব পরিবারস্থা 
' বিধবাগণের ব্যভিচার ব্ষিয়ে চিন্তা করিবার অবকাশ পায় 
নাই। কিন্তু তাহাদের বাটীতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত 


নষ্ট মৃতে প্রএজিতে ক্লীবেচ গতিতে পত়ৌ]। ] 


1 দেখিয়া সাধারণ 717 ওটিসি 40 ক 
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আভিজাত্যের একটা লক্ষণ-। তখন .. ক্রমে তাহারাণ্ড বিধবা- 
বিবাহ ত্যাগ করিল । আবার বিধধাবিবাহ স্বণিত শণ্য 


হঈল। তৎ্পত্র ভারতের বৌদ্দধন্র- প্রবল হয় এছ বিধ 


বিবাহ আবার চলিতে থাকে, সহ্ষ্রণ বিদুরিই হয়। গুপু বাজ- 


গণের সম হিলুধর্তের প্রনকথানের সঙ্গে সঙ্গে বিধবাগণের_. 


দুর্ধণার_ একশেষ হয়। সহমরণ. পুনঃ. প্রবর্তিত হইল। 


81582০4১১8১ 
রিধবাবিবাহ, 'নিবারিত হইল। ভারতের. প্ুরষগণ মহধির 


্ 


মহাবাকোর মন্দ গ্রহণ করিল না! । আপনাদের. পরিপায় 
ভারিল ন1।: নারীর ছুঃখ বুঝিল না।, সমাজের ছুদ্িশা 
দেখিল না॥ পাপের তাণ্ডব নর্তনে বিচলিত. হইল না.। 
ভাহার। প্রাচীন খধিগণের অবমানন। করিয়া, বেদ ও স্মৃতির 
“কদর্থ করিয়া, নিজের পদে নিজেই কুঠারাঘাত করিৰার জন্যঃ 
উধপুরাণ রচনা, করিতে বসিল । যে সম্পূর্ণ উপপুরাশ প্রথন্ন 
করিতে-অক্ষম হইল, সে অন্ততঃ ছুই একট! শ্লোক, প্রস্তত 
করিধ! প্রাচীন স্বধির রচিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিল। তাঁহারা 
সংসারের ষাবতীয় কার্যে অবহেল1 করিয়া এমন কি, স্বদেশ 
রক্ষায় উদ্বাপীন থাকিয়া এক নারী-শাদন-কার্ধে। আত্মনিয়োগ 
কিল? হাদ্ধ তাহারা একবার চিন্তা করিল না-বিপত্ঠীক পুরুষ 
যদি পুনঝায় বিবাহ করিয়া অপৎ ন! হয়। তবে: বিধব। নারী 
পুনরায়,বিবাহ করিয়া অনতী - হইবে কেন? যদি: বিপত্ীক 
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পুরুষ পুনরায় বিবাহ কিয় নববধূকে মনপ্রাণ দিতে পারে, 
তবে বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিয়া নব স্বামীকে মনপ্রাণ 
দিতে পারিবে না কেন? ষদি বিপত্বীক পুরুষ পুনর্ধ্ধার বিবাহ 
করিলে নববধূর পরপুরুব-সঙ্গ না হয়, তবে (বিধবা নারী 
পুনরায় বিবাহ করি"্ল নবন্বামীর পরনারী-সঙ্গ ঘটবে কিদ্ধপে ? 
যদি বিপত্বীক পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিলে আদর্শের ক্ষতি ন। 
হয়, তবে বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করিলে আদর্শ নষ্ট হইবে 
কেন? যদি পুরুষ জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান্‌ হইগাও বিপত্বীক 
অবস্থাম ব্রহ্মচ্যয রক্ষায় অক্ষম হয়, তবে অবল! নারীগণ বিধবা- 
বস্থায় কিরূপে ব্রঙ্ষচধ্য রক্ষা করিবে? পুরুষগণ একবারও 
আপনাদের অবস্থার সহিত নাীগণের অবস্থার তুলন! করিল 
না। তাহারা পক্ষপাতদুষ্ট কুতর্কের অবতারণা করিয়। ধশ্ম, 
সমাজ ও রাজনীতিকে পদদলিত করিল। ধর্কে অধর্ম এবং 
অধর্ম্মকে ধন ভাবিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইল। কুসংস্কারে 
অন্ধ হইয়! পাপকে পাপ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া, পাপ 
মধোই জীবন অভিবাহিত করিতে সচেষ্ট হইল। পাপের 
জ্বালায় সমাজ অন্তঃদারশৃন্ত হ'ল। দেবতার অভিসম্পাত্ত 
ভারতবাসীর মন্তকে প্রতিত হইল। ভারত মুদলমানের 
করতলগত হইল। 

(সুসলমানের একতা ও স্বজাতি-গ্রীতি অতুলনীয় । তাহাদের 
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বিবাহ-প্রথ। তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্ু স্ত্রীশিক্ষা 
ওক্্ীন্থাধীনত বিষয়ে তান্তাদের মত উদ্দার নহে। তাহাদের 
স্বধন্মান্তরাগ গ্রশংসাহ্‌ হইলেও, পরধরন্দ্বেষে তাহাদের স্বদয় 
সঙ্কীর্ণ। হতরাং মুসলমানের অধীনত হিন্দুর পক্ষে হিত- 
জনক নহে ভাবি, ভগবান ভারতে মুসলমান রাজত্বের 
অবমান ঘটাইলেন। ইংরাজগণ সোণার শৃঙ্খলে ভারত- 
জননীকে আবদ্ধ করিয়া তাহার শাসুনভার গ্রহণ ক্রিলেন। 
তাহাদের রাজত্বকালে. মহাত্মা রামমোহন রায় বিধবাগণের 
সহমরণ নিন্দনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । . প্রাতঃশ্মরণীয় 
পঞ্ডিত ঈশ্ব€চন্ত্র বিদ্যাসাগর হিন্দুর শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন--কলিতে বিধবাগণের পুনবিববাত শান্সসম্মত7 
ইতরাজগণ আইন করিয়া সহমরণপ্রথা নিবারপ ও বিধবা- 
বিবাহের বৈধতা প্রচার করিয়াছেন। জগৎপূজা মহাত্মা 
গান্ধী “হিন্দী নবজীবন” পৰ্বিকায় এক স্থলে লিখিয়াছ়েন 
পবৈধব্ের আতিশয্যকে ধশ্মান্থমাদিত বলিয়া আমর] কি 
মহাপাপ করিতেছি না? ষদি বৈধব্যকে সুরক্ষিত রাখা 
দরকার হয়, তবে পুরুষের বর্তবা কি, সে বিচার কি তাহাকে 
করিতে হইবে ন'1 যাহার যন বিশরবা হয় নাই, তাহার, 
শরীর কি বিধবা থাকিতে পারে ?” 

ই দবাগরণ ভীত ভারতবালীর এখনও কুসংস্কারের 'ঙ্ধ-. 
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কত চীকাকার গাচীন শাস্ত্রের ভ্রান্ত টীকা রচনা। করিয়া দেশ- 
বাসীকে আরও ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের 
চীকায় স্থানে স্থানে আলোক আসিবার যে সামান্য ফাক ছিল 
তাহা বন্ধ করিয়া, অদ্ধবিশ্বাসী অন্গবা্কের দল ভ্রান্ত অনুবাদ 
দেশমধ্যে প্রচার করিয়া, ভারতবাসীকে সেই মদিরায় এমন 
মোছিত করিবার যত্ব কাঁরয়াছে যে আর যেন উখানের কোন 
সম্ভাবনা না থাকে। ভগবানের অপার করুণাবলে ছুই 
.একজন মহাপুরুষ কুসংস্কারকে পদধলিত করিয়া দেশবালীর 
নিজ্জাতঙ্গের জন্ত উচ্চ আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু সেই ঘোর 
নিশায় সকলে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। কেছ 
কেহ তাহাদের বাণী শুনিয়। আগিল, কিন্তু রাত্রি অনেক আছে 
দেখিয়া তাহারা সকলকে জাগাইতে চেষ্টা করিল না।) এখন 
পূর্বদিক অরুণরাগে রঞ্চিত। সবধুপ্তি তক্দায় পরিণত হইয়াছে 
নিদ্রাভজের সম্ভাবনা । সেইজন্য মহাপুরুষগণের বাণী শ্মরণ 
করিয়া দেশবাসীর সমীপে করজোড়ে নিবেদন করি- 
ভাই সব উঠ, জাগ, চক্ষু উন্মীলন করিয়। দেখ__তোমার 
অন্মভূমি শ্বশানে পরিণত হইয়াছে । এমন গ্রাম নাই যেখানে 
ব্যভিচার হয় না, এমন পল্লী নাই যেখানে ভ্রণহত্যা হয় না। 
সহরে প্রকাশ্ত বেশ্তা মফঃস্বলে গুপ্ত বেশ্ঠা! তোমাদেরই 
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করিতে না পারিয়া নির্বংশ হইয়াছে । কত বিধবা লোক- 
লজ্জা সহ করিতে না পারিয়া জীবন বিসঞ্জন করিয়াছে । 
তোমরা কত জন ছিলে? এখন কত জন আছ? তোমরা কি 
ছিলে? এখন কি হ্ইয়াছ? একবার স্থিরচিত্তে ভাব 
তোমাদের অস্তিত্ব লোপ হইতে বসিয়াছে কিনা? বিধবার 
আর্তনাদে, বিধবার ব্যন্চিচারে, বিধবার অভিসম্পাতে 
তোমরা সবংশে মজিতেছ কিনা? আর তিসার্ধ বিলঙ্ষ না. 
করিয়া! বিধবার অশ্রমোচনে অগ্রসর হও.। তোমাদের 
্বা্থের কুন ক্ষুদ্র পু'টুলী ও অভিমানের জঞ্জালরাশিকে দুরে 
নিক্ষেপ করিয়া, নারীজাতিকে তাহার স্তাষ্য অধিকার প্রানে 
অগ্রসর হও । পৈত্রিক কুসংস্কার ও পৈত্ামহিক অন্ধবিশ্বাস 
ত্যাগ কর। তোমরা সংসাহসে ভর করিয়া খধিনিদিষ্ট 
পথের পথিক হইলেই খধিসজ্ঘ তোমাদিগকে আশীবঝাদ 
করিবেন, দেৰত| সকল তোমাদের সহায় হইবেন। তোমা- 
দের দীনতা। হীনতা কুটিলত। বিদুরিত হইবে । তোমরা 
জগত্পুজ্য জাতি বলিয়া জগতে আবার সম্মান লাভ করিবে। 


| পরিশিষ্ট 


বিধবা-বিৰাহ উপলক্ষে সাধারণতঃ নিক্ললিখিত তিনটা প্রশ্ন 
খাপিত হইয়া থাকে, সেজন্। সুংক্ষেপে সেই তিনটী প্রশ্নের 
উত্তর লিপিবদ্ধ হইল। 
প্রশ্ন ২7 
(১) পিতা একবার কন্যাদান করিয়া যখন সতচ্যুত হইয়াছেন, - 
তখন সেই কণা বিধবা হইলে পিতা পুনরায় তাহাকে অন্ত : 
বরে দান করিবেন কিরূপে? 
(২) কন্থা প্রথম-বিবাহ সময়ে গোত্রাস্তরে গমন করে, সুতরাং 
দ্বিতীয় বিবাহে তাহার কি গোত্র উচ্চারিত হইবে? 
(৩) বিধবা-বিবাহে কি মন্ত্র ব্যবহৃত হইবে « এবং কি অনুষ্ঠান 
আটরিত হইবে? মি 
উত্তর £-- 
্ধ» আমরা দান” শব নানা অর্থে ব্যবহার করি। যেমন পুরো- 
হিভকে গো-্দান, ধোবাকে বন্্-দান, আসাবীকে দণ্ড-দান, 
অভ্যাগতকে আসন-্দান, শিশ্ককে চপেট-দান, রাখালকে 
গো"্দান ইত্যাদি ইত্যাদি স্থলে দাতা সর্ব সত্ব ত্যাগ 
করিয়া কেবল . পুরোহিতকে গোদান বা! তঙুল্য ভ্রব্দান 
শ্রহীতাকে কোন বন্ত দান করে, তত্ভিন্ন অপর সকল স্থলে 
দানার্থক দা ধাতুর যে প্রয়োগ তাহা গৌণ অর্থাৎ কথার 
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দান? প্রথমতঃ দেখা যায় কপ্তার উপর পিতার ছুইটী সত 
আছে --১মটী জনক-সত্ব অর্থাৎ পিতা কন্তাকে জন দিয়া, 
ছেন, সেই সম্ধদ্ধ চিরম্মরণীয় করণজন্য কন্ঠ ছনককে পিতা 
বলিয়া ভাকিবে ; ২কটী পালন-সত্ব অর্থাৎ পিতা কন্তাকে 
পালন করিবেন। এই ছুইটী সতত ব্যতীত কণ্তার উপর 
পিত্তার আর কোন সস্ধ নাই। কল্টার সিবাহসময়ে পি 
তাহার জনক-সত্ব দান করেন না; কারণ তাহ! হইলে 
গ্রহীতাকে কপ্তা পিতৃ স্থোন করিত (যেমন দত্তক পুত্র : 
গ্রহীতাকে পিতৃ. সন্বোধন করে,) এবং পিতা কন্তাকে কখন 
নি্গৃহে আনিতেন না (যেমন দাতা প্রুরোহিতের বাড়ী 
হইতে কখন গরু আনয়ন করেন না )। .কন্তার বিবাছ . 
সময়ে_পিতা কেবলমাত্র পালন-সত্ব জাষাতাকে দনি 
করেন। নক পালন করিতেন বলিম্বা ঘেমন কনা 
তাহাকে পিতা (পাধাতু) বলিত, স্বামী সেইরূপ পাঁলল 
করেন বলিয়া স্ত্রী তাহাকে পতি (পাধাতু) বলে। সেই পালক 
(পতি) মৃত হইলে কন্তার পিতা বিশটয় নাঁনককে (পতিকে) 
কন্াদান করিতে পারেন, যেমন এক রাখালের মৃত্যুতে 
গৃহস্থ অন্ত রাখালকে গাভী পালনার্থ প্রদান করেন | হুত- 
রাং বিবাহের কন্টাদান বাবহারিক দান, উহ বিবাহাক্ষ 
কথা দান বালে; ভাত? হত করা ললিতা করাত অনি 

















০.2 


পরিশিষ্ট ৩১ 





 সমস্িত একটী মন্তত্য । লে কি ঘটি-বাটির ন্যায় একটা 
অস্কাবর ভ্রস্য, যে দান-বিক্রষের বিষয়ীভূত হইবে? 
€ -) বধবার পুনফিবিবাহে পিতৃগোত্রই উচ্চারণ করিতে হইবে, কাদণ 
গোত্র শের অথ পৃৰব' পুরুষ । যাহার বংশে যেজন্ম গ্র২ইণ 
করিয়াছে সেই তার গোত্র । কন্ঠ যে গোত্রে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছ তাহার জন্ম হইতে স্বতযু পধ্যন্ত সেই গোত্র 
থাকিবে ॥ প্রথম বিবাহে তাহার গোত্র পরিবর্তন অসম্ভব, 
কারণ বিং হে পিতৃ-পরিবর্তন বা জন্ম-পরিবর্তন হয়পা। 
তবে যে শ্রান্ধাদতে গ্বামিগোত্র উচ্চারণ করার প্রথা দেখ 
যায়, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পতিলোকে 
ত্বামী ও স্ত্রী একত্রে থাকেন, স্বামীর গোন্র উচ্চারণ করি:ল 
পিও সহজে স্ত্রীর নিকট উপনীত হইবে, এই হিশ্বাসের 
বশবর্তী! হইয়া পুরোহিতগণ. এই ব্যবস্থা, করিয়াছেন। 


বস্ততঃ স্ত্রী কণনও স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হয় ন্‌ চিরকাল 
তাহার পিতৃগোত্র অঙ্ষুগ্ন থাকে । 


(৩) সাধারণতঃ স্ত্রী বা পুরুষের প্রথম বিবাহে ষে মন্ত্র পঠিত হয় 
এবং যে অনুষ্ঠান আচরিত হয়, বিধবা. "বিবাহে তাহাই 
করিতে হইবে ।, এইমাত্র মনে রাখিলে যথে্ হইবে 
যে বিপত্বীক পুরুষের বিতীয় বিবাহে যে ফে মন্ত্র উচ্চারিত 
এবং যে ষে আচার রক্ষিত হয়, বিধবা নারীর পুনব্বিবাহে 
তাহাই হইবে। 

্ সম্পূর্ণ 
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বিধবা-ৰিবাহ সমিতি 
. মেদিনীপুর |. 


বালবিধবাগণের হিন্টুশান্্রমত বিবাহ *%দান ও উক্ত 


হইয়াছে । মেদিনীপুর জেলার বছ গণা মান্ত সম্ার্ত*: 
ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন বিবাহার্থ 


কক: ৮8588847468 লিল 


র্‌ 
হু 
মত দর্ধত্র গ্রচার করিবার জন্ত এই সমিতির প্রতিষ্ঠা ঃ 
হু 
? 


বহু পাত্র পাত্রীর সংবাদ.আমাধের নিকট মজুদ রহি- 
যাছে, আবশ্তক মত সন্ধান করুন। রিপ্াই কার্ড অ্বা, 
টিকিট সহ গঞ্জ লিখিলে যাবতীয় জ্ঞাতবা সংবাধ ও 
পুস্তক পুন্তিকাদি গ্রেরণ কর! হয়। গ্রেলায় চারিটা 
শাখ/সুথিতি স্থাপিত হইয়াছে । আমরা আরও শাখা 
সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে চাই । ধাঁহাও1-এই শুভানুষ্ঠানে. 
ষোগদান করিতে অভিলাষী তাহার আমার. নিকট, 
পর্জ লিখিলে বাধিত হইব এই সমিতির টু 
এপর্যন্ত ৫৩টী বিধবার বিবাহ কার্ধা সম্পন্ন হযাছে,। 


এই সমিতির সাহায্যার্থ কেহ কিছ, দান কাএলে, সাদরে 


গৃহীত হয়। . রি / ১.2 রে 
মেদিনীপুর, উ্গত চক্র দাশ 


১৩৩৩২০শে অগ্রহায়ণ রর - সম্পাদক 
2 ইউনি উকি উজ উকি সর 
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